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রাজতন্ত্েরর পতেনর সেতেরা বছর পর, েনপােলর ভঙ্গুর প্রজাতন্ত্র আবার এক
নতুন সংকেটর মুেখামুিখ। েসপ্েটম্বেরর িবদ্েরােহ ফুেট েবিরেয়েছ এক
প্রজন্েমর তীব্র ক্েষাভ, গণতন্ত্েরর অপূর্ণ প্রিতশ্রুিতগুেলা পূরেণর
দািব।

“দুর্নীিতর অবসান চাই!”

“িমথ্যা আর নয়!”

“অজুহাত নয়, আমােদর চাকির দাও!”

েসপ্েটম্বেরর শুরুেতই এই সব স্েলাগােন মুখিরত হেয় উেঠিছল কাঠমান্ডুর



রত্নাপার্ক। শত শত তরুণ-তরুণী হােত বানােনা প্ল্যাকার্ড আকােশর িদেক তুেল
ধের প্রিতবাদ জানাচ্িছেলন। িকছু েপাস্টাের ইংেরিজেত েলখা িছল –
“Democracy, Not Dictatorship” (গণতন্ত্র, স্ৈবরশাসন নয়), িকছু িছল সহজ
েনপািল ভাষায় দািব: েরািট, কপড়া, ঘর (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান)।

বাইশ বছর বয়সী অর্জুন দাঁিড়েয় িছল এক িনচু েদওয়ােলর উপর, হােত েমগােফান।
সদ্য অর্থনীিতেত স্নাতক অর্জুন প্রায় এক বছর ধের েবকার। “আিম পড়ােশানা
কেরিছ এখােন কাজ করার জন্য,” িভড়েক উদ্েদশ্য কের েস বেল, “িকন্তু আমার
ভিবষ্যৎ মােন এখন িবেদেশর চাকিরর তািলকায় নাম েলখােনা। এটাই িক েসই
গণতন্ত্র, যার জন্য আমরা লেড়িছলাম?” কােছই িচতওয়ান েজলার দুই সন্তােনর মা
পুষ্পা হােত একিট প্ল্যাকার্ড ধের িছেলন, তােত েলখা – “আমােদর তরুণেদর
উপসাগের িবক্ির করা বন্ধ কেরা।” তাঁর স্বামী সাত বছর ধের কাতাের কাজ
করেছন। েচােখ িটয়ার গ্যােসর জ্বালায় আসা জল মুেছ িতিন বলেলন, “আিম চাই না
আমার েছেলরা-ও েদশ েছেড় যাক। আমরা একসােথ বাঁচেত চাই, এইভােব ছিড়েয়
িছিটেয় নয়।” েমাটামুিটভােব অনুমান করা যায় েয েনপােলর েমাট জনসংখ্যার
প্রায় ১০ শতাংশ – অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ – িবেদেশ কর্মসংস্থােনর জন্য
অিভবাসেন থাকেত বাধ্য হয়।

“আমরা আমােদর েদশেক এমন এক েদেশ রূপান্তিরত করেত চাই – েযমন েডনমার্ক,
েযখােন দুর্নীিত েনই,” বলিছেলন ২০ বছর বয়সী অঞ্জনা িতওয়াির, কাঠমান্ডুর
রাস্তায় তরুণ িবক্েষাভকারীেদর িভেড় অস্থায়ী িশিবের ময়লা পিরষ্কার করেত
করেত। িতিন আসেল যা বলিছেলন তা অসংখ্য তরুণ প্রিতবাদীর মেনর কথা। “আমরা
এমন একজন সহানুভূিতসম্পন্ন, পিরশ্রমী েনতােক িনর্বাচন করেত চাই, িযিন
আমােদর েদশেক সব িদক েথেক আরও সুন্দর কের তুলেবন।”

েসপ্েটম্বেরর মাঝামািঝ হঠাৎ সামািজক েযাগােযাগমাধ্যম িনিষদ্ধ করার
সরকাির িসদ্ধান্ত িবক্েষােভর তাৎক্ষিণক সূত্রপাত ঘটায়। পের িনেষধাজ্ঞা
প্রত্যাহার করা হেলও আন্েদালন থােমিন। স্েলাগানগুেলা েথেকই েবাঝা



যাচ্িছল, মানুেষর ক্েষােভর িশকড় অেনক গভীের —রাজতন্ত্র িবলুপ্িতর পর
সেতেরা বছর ধের েনপােলর প্রজাতন্ত্র শক্িতশালী হওয়ার বদেল েযন িভতর েথেক
ফাঁপা হেয় েগেছ। এই শূন্যতার অনুভূিত েথেকই এই িবস্েফারণ। সরকার পতন।

রাজতন্ত্েরর পতন

বর্তমান হতাশার িশকড় বুঝেত হেল আমােদর িফের তাকােত হেব েনপােলর
সাম্প্রিতক ইিতহােস। ২০০১ সােলর জুন মােসর এক গ্রীষ্মরােত এক মর্মান্িতক
ঘটনা ঘেট নারায়ণিহিত রাজপ্রাসােদ, রাজপিরবােরর সরকাির বাসভবেন
রাজপিরবােরর অিধকাংশ সদস্যেক হত্যা করা হয়। িনহতেদর মধ্েয িছেলন রাজা
বীেরন্দ্র, রািন ঐশ্বর্যা এবং যুবরাজ দীেপন্দ্র। এই ভয়াবহ ঘটনার পর
রাজমুকুট যায় বীেরন্দ্রর ভাই জ্ঞােনন্দ্রর হােত।

রাজা জ্ঞােনন্দ্রর কর্তৃত্ববাদী চিরত্র খুব দ্রুতই প্রকাশ পায়। ২০০৫
সােলর মধ্েযই িতিন সংসদ েভেঙ েদন, সব রাজৈনিতক দলেক িনস্ক্িরয় েঘাষণা কের
জরুির অবস্থা জাির কেরন। সংবাদমাধ্যেমর উপর েসন্সরিশপ চাপােনা হয়,
প্রিতবাদী মানুেষ েজল ভের যায়।

এর জবােব শুরু হয় এক গণঅভ্যুত্থান। ২০০৬ সােলর এপ্িরেল লক্ষ লক্ষ মানুষ
েনেম আেসন রাস্তায়। “আমােদর হােত িছল না িকছুই, শুধু আমােদর কণ্ঠ,” বেলন
অবসরপ্রাপ্ত িশক্িষকা অঞ্জনা, তাঁর ছাত্রছাত্রীেদর সঙ্েগ িমিছল করার
স্মৃিত েভেস ওেঠ। “আমরা হােত তুেল িনেয়িছলাম প্ল্যাকার্ড – ‘আর রাজা নয়’-
গলায় রক্ত তুেল গান েগেয় েগিছ অিবরাম ।” উিনশ িদন ধের িবক্েষাভকারীরা
অসমসাহেস ভর িদেয়, কারিফউ অমান্য কের গুিলর সামেন বুক িচিতেয় রাস্তায়
লড়াই কেরিছেলন। পাহািড় এলাকার কৃষেকরা িশল্পশ্রিমকেদর সঙ্েগ কাঁেধ
কাঁধ িমিলেয় িমিছল কেরেছন, নারীরা সভাস্থল িঘের মানবপ্রাচীর গেড়
তুেলেছন। ছাত্রছাত্রীরা ভিরেয় তুেলিছল কাঠমান্ডুর সব চত্বরগুেলা। েশষ
পর্যন্ত আন্েদালেনর শক্িতই জ্ঞােনন্দ্রেক আবার সংসদ চালু করেত বাধ্য কের



।

দুই বছর পর, ২০০৮ সােলর েম মােস, রাজতন্ত্েরর আনুষ্ঠািনক িবেলাপ ঘেট।
রাজকীয় পতাকা যখন নািমেয় েনওয়া হচ্িছল, জনতার উল্লাস েফেট পড়িছল—হােত
হােত ব্যানার, তােত জ্বলজ্বল করেছ “েলাকতন্ত্র িজন্দাবাদ” (গণতন্ত্র
িচরজীবী েহাক)। রাজপ্রাসাদ পিরণত হল জাদুঘের, আর েনপাল আনুষ্ঠািনকভােব
িনেজেক একিট প্রজাতন্ত্র িহেসেব েঘাষণা করল।

শূন্য দশেকর শুরুেত, িবশ্েবর বহু জায়গায় বাম আন্েদালন যখন নব্য-উদারবােদর
জয়যাত্রা এবং পুরেনা সমাজতান্ত্িরক িনরীক্ষাগুিলর পতেনর চােপ িপছেল
পড়েছ, েনপাল এক দুর্লভ আশার আেলা েদিখেয়িছল। মাওবাদী িবদ্েরাহ এবং গণ-
অভ্যুত্থােনর ফেল রাজতন্ত্েরর পতন, ৈবশ্িবক বােমর বলেয় েযন নতুন প্রােণর
েযাগান িদেয়িছল। িহমালেয়র েকােল েছাট এক পার্বত্য েদেশর গিরব, শ্রিমক ও
িশক্ষার্থীরা ধাক্কা িদেয় ইিতহােসর দরজা খুেল িদেয়িছল, প্রজাতন্ত্র
প্রিতষ্ঠা কেরিছল। িঠক ওই সমেয়ই িবশ্েবর অন্যত্র সমাজবাদী শক্িতগুিল
ক্রেম শক্িতহীন হেয় পড়েছ।

লাল প্রিতশ্রুিত

রাজতন্ত্েরর িবলুপ্িত এবং নতুন প্রজাতন্ত্েরর েকন্দ্ের কিমউিনস্টেদর
প্রিতষ্ঠা প্রত্যািশত িছল। এক দশেকর সশস্ত্র সংগ্রাম েথেক উেঠ আসা
মাওবাদীরা এবং ঐক্যবদ্ধ মার্কসবাদী-েলিননবাদীেদর (ইউএমএল) িমেল সংসেদ
প্রধান শক্িত হেয় উঠেলা। তােদর প্রিতশ্রুিত িছল এক “নতুন েনপাল” – েযখােন
ভূিমহীনেদর জন্য জিম, তরুণেদর জন্য কাজ, এবং দিলত ও সংখ্যালঘুেদর জন্য
সমতা িনশ্িচত হেব। একসময় েগিরলা েপাশােক যুদ্ধক্েষত্ের থাকা েযাদ্ধারা
সংসেদর আসেন বেস েভাটারেদর আশ্বাস িদচ্িছল েয জনগেণর ত্যাগ বৃথা যায়িন।

“মেন হচ্িছল েযন ইিতহাস আমােদর িদেক ঝুঁেক পড়েছ,” বলেলন ভীম, এক প্রাক্তন



মাওবাদী েযাদ্ধা। “আমরা প্ল্যাকার্ড বহন কেরিছলাম, তােত েলখা িছল ‘জনতার
হােত ক্ষমতা’–আমরা সত্িযই তা িবশ্বাস করতাম।” িকন্তু েসই িবশ্বাস অিচেরই
িতক্ততায় পিরণত হল। এেকর পর এক িবশ্বাসঘাতকতা – লাঞ্িছত একটা পর্যায় –
শুরু হল রাজৈনিতক অচলাবস্থা। সংিবধান প্রণয়েনর প্রক্িরয়া বছেরর পর বছর
ধের চলেত থােক, কারণ রাজৈনিতক দলগুেলা ক্ষমতা ভাগাভািগ িনেয় িনেজেদর মধ্েয
আকচা-আকিচ করিছল, আর দুর্নীিত ছিড়েয় পেড়িছল গভীর েথেক আেরা গভীের। নতুন
প্রজাতন্ত্ের রূপান্তেরর পর েথেক েদেশর িতনিট প্রধান রাজৈনিতক দল —
েনপাল কিমউিনস্ট পার্িট (ইউএমএল), মাওবাদী এবং েনপািল কংগ্েরস — ক্ষমতার
জন্য এক অিবরাম দ্বন্দ্েব িলপ্ত েথেকেছ।

২০১৮ সােল মাওবাদী ও ইউএমএল একত্িরত হেয় েনপাল কিমউিনস্ট পার্িট গঠন কের।
দলিটর েনতৃত্েব িছেলন েকিপ শর্মা ওিল এবং পুষ্পকমল দাহাল, িযিন “প্রচণ্ড”
নােম পিরিচত। তাঁরা েযৗথ েনতৃত্েব কাজ চালােত থােকন এবং সংসেদ িবশাল
সংখ্যাগিরষ্ঠতা অর্জন কেরন। জনগণ এই ঐক্যেক উৎসাহভের স্বাগত জািনেয়িছল।
সমােবশগুেলােত “অবেশেষ স্িথিতশীলতা” েলখা প্ল্যাকার্ড েদখা েযত। িকন্তু
২০২০ সােল ওিলর সংসদ েভেঙ েদওয়ার িসদ্ধান্ত েসই আশাবােদর েগাড়ায় কুড়ুল
মাের। েদশ আবারও নতুন এক অস্িথরতা ও শাসন সংকেট িনমজ্িজত হয়।
প্রিতবাদকারীরা রাস্তায় েনেমিছল প্ল্যাকার্ড িনেয়, “এর জন্য েতা আমরা
রাজােক অপসারণ কিরিন।” পরবর্তীেত সুপ্িরম েকার্ট ওিলর িসদ্ধান্ত বািতল
করেলও ততিদেন জনগেণর আস্থা তলািনেত িগেয় েঠেকেছ। অল্প িকছুিদন মধ্েযই দল
ব্যক্িতগত অহংেবাধ ও আইিন িবেরােধর চােপ িবভক্ত হেয় যায়।

“প্রিতবারই আমরা ভািব, এই েতা আমরা েনতৃত্ব েপেয়িছ, তারা আমােদর সঙ্েগ
িবশ্বাসঘাতকতা কের,” বলেলন রীতা, এক েপাশাকিশল্েপর শ্রিমক। “আমােদর
প্ল্যাকার্েডর ভাষা বদলায়, িকন্তু বার্তা একই থােক – আমােদর ভিবষ্যৎ নষ্ট
করা বন্ধ কেরা।” রাজৈনিতক নাটেকর বাইের মানুেষর ৈদনন্িদন জীবন কিঠন েথেক
কিঠনতর হেয় উেঠেছ। েবকারত্ব ভয়াবহভােব েবেড়েছ। অিভবাসী শ্রিমকেদর
েরিমট্যান্স এখন েনপােলর অর্থনীিতর প্রধান ভরসা, তার দাম িদচ্েছ



গ্রামগুেলা – তারুণ্য-েযৗবনশূন্য িনঃসঙ্গ ভূিম । কাঠমান্ডুেত িবলাসবহুল
অ্যাপার্টেমন্ট গেড় উঠেছ, অথচ গ্রামীণ স্কুলগুেলা এেকর পর এক বন্ধ হচ্েছ।
স্থায়ী এবং উচ্চ মাত্রায় দািরদ্র রেয় েগেছ।

িচতওয়ােনর এক মা, পুষ্পা, তার পুেরােনা প্ল্যাকার্ডিট এক সাংবািদকেক
েদিখেয় বলেলন, “আমার সন্তানরা তােদর বাবােক চায়, েরিমট্যান্স নয়।” তার
কােছ প্রজাতন্ত্েরর ব্যর্থতা েকবল রাজৈনিতক নয়, গভীরভােব ব্যক্িতগত িবষয়।
মহামািরর সময় েসই ক্েষাভ আরও েবেড় যায়, অক্িসেজেনর অভােব েরাগীরা তখন
হাসপাতােলর বাইের প্রাণ হারাচ্িছেলন। সর্বব্যাপী দুর্নীিত িটকা েকনার
প্রক্িরয়া সফল হেত েদয়িন,স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় নািভশ্বাস, ফেল অসংখ্য
পিরবার িচিকৎসা না েপেয় প্িরয়জনেদর কবর িদেত বাধ্য হল। “ ‘আমরা শ্বাস িনেত
পারিছ না’ েলখা প্ল্যাকার্ড িনেয় েবিরেয়িছলাম পুিলেশর িটয়ারগ্যাস েছাড়ার
আেগই,” স্মরণ কেরন লক্ষ্মী, এক েছাট েদাকানমািলক, ২০২১ সােল িতিন েকািভেড
তাঁর বাবােক হারান।

উেপক্িষত সতর্কবার্তা

২০২২ সােল কাঠমান্ডুর েভাটাররা েদশ ও প্রধান রাজৈনিতক দলগুেলােক চমেক েদন,
যখন তারা একজন র্যাপার ও স্বাধীন প্রার্থী, বােলন শাহ-েক েময়র িহেসেব
িনর্বািচত কেরন। তরুণ সমর্থকরা স্েলাগান িদেয়িছল, “দল নয়, দুর্নীিতও নয়।”
শাহর এই জয় েকবল প্রতীকী িছল না – ইঙ্িগত িছল েয নাগিরকরা ঐিতহ্যবাহী দলীয়
রাজনীিতর বাইের িবকল্প খুঁজেছ। “িতিন প্রথম ব্যক্িত যােক আমরা সত্িযই
িবশ্বাস কেরিছলাম,” বলেলন সািবনা, এক ছাত্র আন্েদালনকর্মী। “িতিন
রাজনীিতেক আবার মানুেষর মেতা কের তুেলিছেলন।” রাজৈনিতক শ্েরিণর প্রিত
ব্যাপক ক্েষাভ স্পষ্ট হেয় উেঠিছল। এিট িছল েনপােলর িনজস্ব এক মুহূর্ত –
২০০১ আর্েজন্িটনার স্েলাগােনর মেতা, ‘Que se vayan todos’ (“সবাই চেল যাক”)
– যিদও তা প্রকাশ েপেয়িছল আরও নীরব, অ-রাজৈনিতক ভঙ্িগমায়।



মূলধারার রাজৈনিতক দলগুেলা, এমন পিরবর্তেনর ইঙ্িগত েদেখ িকছুটা শঙ্িকত
হেলও, ইচ্ছাকৃতভােব েচাখ বুেজ রাখার িসদ্ধান্ত েনয়। তারা বােলন শােহর
িবজেয়র অর্থ ও তার প্রভাব িনেয় িবশ্েলষণ েতা কেরইিন, উলেট এেক একটা
ব্যিতক্রম িহেসেব উিড়েয় েদয়। আত্মতুষ্িট ও সতর্কবার্তাগুিলর প্রিত
উদাসীনতা প্রকাশ েপেয়িছল তােদর কাজকর্েম – তারা আেগর মেতাই ‘সব িকছু
স্বাভািবক’ভােব চািলেয় েযেত থােক, সাধারণ মানুেষর দুর্দশার প্রিত
সামান্যতম মেনােযাগ েদখা যায় না।

২০২২–২৩ অর্থবছের েনপােলর েফডােরল গণতান্ত্িরক প্রজাতন্ত্েরর
প্রিতশ্রুিতগুেলা সম্পূর্ণ অর্থৈনিতক স্থিবরতা ও ক্রমবর্ধমান ৈবষম্েযর
চােপ ক্ষয় েপেত শুরু কের। েনপােলর অিধকাংশ পিরবােরর কােছ এর অর্থ আসেল
মারাত্মক কষ্ট – িবেশষত যারা িদনমজুির, কৃিষকাজ বা অিনশ্িচত জীিবকায় ভর
িদেয় িদন চালান। অর্থৈনিতক দুরবস্থার সবেচেয় স্পষ্ট ইঙ্িগত িছল
মুদ্রাস্ফীিত। ২০২২–২৩ সােল েভাক্তা মূল্যসূচক গেড় ৭.৭ শতাংশ বৃদ্িধ পায়,
আেগর বছেরর প্রায় ৬.৩ শতাংশ েথেক একটা যেথষ্ট বড় উল্লম্ফন। ৈবশ্িবক
মূল্েযর উল্লম্ফেনর তুলনায় এই সংখ্যা হয়েতা সামান্য মেন হেত পাের, িকন্তু
সীিমত আেয়র েনপািল পিরবারগুেলার জন্য এটা অেনক বড় ধাক্কা – অেনকেকই
প্রিতিদন িতন েবলার বদেল দুই েবলা খাওয়া অভ্যাস করেত বাধ্য হেত হেয়েছ।
শুধু খাদ্যপণ্েযর মূল্যস্ফীিতই ৬.৬ শতাংশ ছািড়েয় েগিছল, েযখােন চাল,
রান্নার েতল ও মসলা – এসব িনত্যপ্রেয়াজনীয় পণ্েযর দাম দ্িবগুণ অঙ্েক েবেড়
যায়। েরস্েতারাঁ ও েহােটল খােত, যা সাধারণত িনম্ন-মধ্যিবত্ত পিরবােরর
নাগােলর মধ্েয িছল, মূল্যস্ফীিত ১৪ শতাংেশরও েবিশ ছাড়ায়। একই সমেয় পিরবহন
ব্যয় আকাশচুম্বী হেয় ওেঠ – েপট্েরাল ও িডেজেলর দাম ৩০ েথেক ৪৭ শতাংশ
পর্যন্ত েবেড় যায়। এই পিরস্িথিত রািশয়ার ইউক্েরন আক্রমেণর ফেল ৈবশ্িবক
জ্বালািন বাজাের অস্িথরতার সরাসির ফলাফল িছল।

এই পিরসংখ্যানগুেলা সাধারণ নাগিরকেদর জন্য েকােনা িবমূর্ত সংখ্যা িছল না।
এর বাস্তব প্রভাব পেড়িছল তােদর ৈদনন্িদন জীবেন – ছাত্রছাত্রীেদর জন্য



বাসভাড়া দ্িবগুণ হেয় যায়, কৃষকেদর জন্য সার সরবরােহর খরচ েবেড় যায়, আর
পিরবারগুেলা মাছ-মাংস খাওয়া কিমেয় িদেত বাধ্য হয়। দ্য কাঠমান্ডু েপাস্ট
এমনিক “শ্িরংকফ্েলশন”-এর কথাও িরেপার্ট কের – েযখােন েদাকানগুেলা
চুিপচুিপ পণ্েযর প্যােকেটর আকার কিমেয় েদয়, িকন্তু দাম আেগর মেতাই রােখ,
ফেল ক্েরতােদর ক্রয়ক্ষমতা আরও ক্ষয় হেত থােক। একিদেক বাড়িত দােমর চােপ
পিরবারগুেলা িনস্িপষ্ট হচ্িছল, অন্যিদেক স্থিবর ও অিনশ্িচত
কর্মসংস্থােনর কারেণও তারা নােজহাল হেয় পেড়িছল। ২০২২ সােল সাধারণ জনগেণর
েবকারত্েবর হার িছল আনুমািনক ১০–১১ শতাংশ। িকন্তু তরুণেদর (১৫–২৪ বছর
বয়সী) ক্েষত্ের েবকারত্েবর হার িছল ২০ শতাংেশরও েবিশ – কেয়কিট অনুমান
অনুযায়ী তা ২২.৭ শতাংেশ েপৗঁেছিছল। ফলাফল িছল ভয়াবহ: প্রিত পাঁচজন তরুেণর
একজন হয় েবকার, নয়েতা খুব কম মজুিরর অস্থায়ী কােজ িনযুক্ত িছল। রাজতন্ত্র
িবলুপ্িতর পর েয প্রজন্মিট েবেড় উেঠিছল, তােদর কােছ আশার জায়গা দখল কের
েনয় হতাশা – েয সুেযােগর প্রিতশ্রুিত একসময় “নতুন েনপাল”-এর স্বপ্েন েদওয়া
হেয়িছল, তা এখন দূর অতীেতর মেতা মেন হয়।

ৈবশ্িবক দক্িষেণ অিধকাংশ েদেশর মেতাই, েনপােলর শ্রমবাজারও মূলত
অপ্রািতষ্ঠািনক বা িদনমজুিরর মত কােজ্র উপর িনর্ভরশীল। সামািজক সুরক্ষার
ব্যবস্থা প্রায় েনই বলেলই চেল। েকান েকান মােস নামমাত্র মজুির বা েবতেনর
অঙ্ক সামান্য েবেড়িছল, িকন্তু মুদ্রাস্ফীিত েসই অস্থায়ী বৃদ্িধেক
সম্পূর্ণভােব িনস্ফল কের িদেয়েছ। প্রকৃত মজুির – অর্থাৎ শ্রিমকরা েযটুকু
অর্থ িদেয় বাস্তেব িকছু িকনেত পােরন – তা স্থিবর েথেক যায় বা আরও কেম যায়।
এই পতেনর সবেচেয় তীব্র প্রভাব পেড় কৃিষশ্রিমক, িদনমজুর এবং ক্ষুদ্র
েসবাক্েষত্েরর কর্মীেদর ওপর। শহুের অিভজাত শ্েরিণ একিদেক িনেজেদর এই
মূল্যবৃদ্িধর ধাক্কা েথেক রক্ষা করেত েপেরেছ, এমনিক িকছু ক্েষত্ের এর
সুেযাগও িনেয়েছ; িকন্তু দিরদ্র জনেগাষ্ঠী রেয় েগেছ সম্পূর্ণভােব অরক্িষত।

এই ৈবষম্য নতুন িকছু নয়। েনপােলর আেয়র কাঠােমা বহুিদন ধেরই অসম িছল, তেব
২০০৮ সােলর পর েসই ফারাক আরও েবেড় যায়। জিরপ অনুযায়ী, পািরবািরক আেয়র েয



অংশ কৃিষ েথেক আসত, তা ১৯৯০-এর দশেকর মাঝামািঝ সমেয় ৬০ শতাংেশরও েবিশ িছল –
িকন্তু ২০২২–২৩ সােল তা েনেম আেস মাত্র ১৬–১৭ শতাংেশ। একসময় গ্রামীণ
জীিবকার েমরুদণ্ড িহেসেব থাকা কৃিষ এখন অবক্ষেয়র পেথ, ফেল গ্রামীণ সমাজ
ক্রমশ অিভবাসন ও েরিমট্যান্েসর উপর িনর্ভরশীল হেয় পেড়েছ। একই সমেয়,
সর্েবাচ্চ আেয়র দশভাগ মানুষ েমাট আয়বৃদ্িধর বড় অংশ দখল কের েনয়, আর
সবেচেয় দিরদ্র জনেগাষ্ঠীর ভােগ আেস অিত সামান্য।

েরিমট্যান্স বা প্রবাসী আয় েনপােলর অর্থনীিতেত একিট প্রধান ভূিমকা পালন
কের এবং ২০২২ সােলর মধ্েয তা েদেশর েমাট েদশজ উৎপাদেনর (িজিডিপ) প্রায় ২৫
শতাংেশ েপৗঁেছ যায়। এিট অেনক পিরবােরর জন্য একিদেক জীবনরক্ষার ভরসা,
অন্যিদেক এক ধরেণর ফাঁেদ পিরণত হেয়েছ। েরিমট্যান্স পিরবারগুেলােক
মুদ্রাস্ফীিতর ধাক্কা সামলােত, স্কুেলর িফ িদেত এবং ঘরবািড় িনর্মােণ
সাহায্য কেরেছ িঠকই িকন্তু একই সঙ্েগ গ্রামগুেলােক শূন্য কের িদচ্েছ এবং
পিরবারগুেলােক িবচ্িছন্ন কের তুলেছ।

ফেল েনপাল এক অিনশ্িচত অবস্থায় এেস দাঁিড়েয়েছ—গালফ েদশসমূহ, মালেয়িশয়া
ও ভারেতর মেতা িবেদেশ কর্মরত লক্ষ লক্ষ শ্রিমেকর ঘােম িটেক থাকা এক
অর্থনীিত িহেসেব। কাঠমান্ডুর ত্িরভুবন িবমানবন্দের েরিমট্যান্স
ট্রান্সফােরর মেতাই ঘনঘন েপৗঁছােনা কিফনগুেলা এই শ্রম-রপ্তািন িনর্ভর
মেডেলর আড়ােল লুিকেয় থাকা মানিবক মাশুেলর িনর্মম প্রতীক হেয় উেঠেছ।

েকািভড-১৯ মহামাির েনপােলর জনগেণর মধ্েয ইিতমধ্েয ধূমািয়ত হেয় থাকা
উেপক্িষত হওয়ার অনুভূিতেক আরও গভীর কের েতােল। হাসপাতালগুেলােত অক্িসেজন
ফুিরেয় েগেছ, িটকা েকনার প্রক্িরয়া দুর্নীিতর অিভেযােগ জর্জিরত হেয়েছ, আর
অসংখ্য েরাগী িচিকৎসা না েপেয় প্রাণ হািরেয়েছন। ২০২২ সােলও সরকাির
ব্যর্থতার েসই অনপনীয় স্মৃিত পিরবারগুিলেক তাড়া কের েবিড়েয়েছ,
রাষ্ট্েরর প্রিত অিবশ্বাসেক আরও প্রবল কেরেছ।



েয িবশ্বাসঘাতকতা ও উেপক্িষত হওয়ার েবাধ আেগ েথেকই িছল, মহামািরর অিভঘােত
তা বহুগুণ েবেড় যায়—েদশজুেড় সৃষ্িট হয় অিনশ্চয়তা ও মানিসক অস্িথরতা।
িটকা েকনার দুর্নীিত, অক্িসেজন সংকট ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার েভেঙ
পড়া—সবিকছু িমেল রাষ্ট্র ও রাজৈনিতক শ্েরিণর প্রিত মানুেষর আস্থা েভেঙ
পেড়। ২০২২ সােলর পর, েসই আস্থাহীনতার ওপর েচেপ বেস মুদ্রাস্ফীিত,
েবকারত্ব এবং রাজৈনিতক অচলাবস্থা—েযগুেলা এক ভয়াবহ জনস্বাস্থ্য
িবপর্যেয়র উপর আরও এক স্তেরর ৈবধতা-সংকট ৈতির কের।

২০২২ সােল েদখা যায় েনপাল েকবল অর্থৈনিতক মন্দার সঙ্েগই নয়, এক গভীর
সামািজক সংকেটর সঙ্েগও লড়াই করিছল। একিদেক খাদ্য ও জ্বালািনর
মূল্যবৃদ্িধ, অন্যিদেক বাড়েত থাকা েবকারত্ব ও কেম যাওয়া মজুির – এই দুই
চােপ সাধারণ পিরবারগুেলা ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানও ধের রাখেত পারিছল না।
ৈবষম্য আরও স্পষ্ট হেয় উঠল; শহেরর সচ্ছল শ্েরিণ েকােনাভােব মূল্যস্ফীিত
সামেল িনেত পারেলও, গ্রামীণ দিরদ্র জনগণ আরও িপিছেয় পড়ল। তরুণ প্রজন্েমর
সামেন িবকল্প বলেত – অিভবাসন অথবা হতাশা।

স্পষ্ট প্রতীয়মান, েয েনপােলর সংকট সরকাির বা অন্যান্য প্রিতেবদেন
উল্িলিখত পিরসংখ্যােনর তথ্যেক ছািপেয় েগেছ। মানুেষর ৈদনন্িদন জীবেনর
ক্রমাবনিতর সূচক েসসব। েয প্রজাতন্ত্র একসময় প্রিতশ্রুিত িদেয়িছল রুিট,
কাজ ও মর্যাদার, েসই রাষ্ট্রই এখন খাদ্েযর অভােব জর্জিরত নাগিরকেদর েখাঁজ
রাখেছ না, অিনয়িমত ও অিনশ্িচত কােজর বাজার চাঙ্গা করার েকান েচষ্টা করেছ
না।ফেল সমাজজুেড় েভেঙ পেড়েছ আস্থা ও সংহিতর েবাধ। ২০২২ সাল েথেক েয
িবক্েষাভগুেলা ছিড়েয় পেড়িছল, েসগুেলা েকােনা আকস্িমক িবস্েফারণ িছল না;
প্রান্তসীমায় েঠেল েদওয়া সমােজর অিনবার্য প্রিতক্িরয়া িছল েসগুিল।

সাম্প্রিতক িবদ্েরাহ

২০২৫ সােলর েসপ্েটম্বের এেস “েজন িজ িবদ্েরাহ” দখল কের েনয় েনপােলর



রাস্তাঘাট। সরকােরর সামািজক েযাগােযাগমাধ্যম িনিষদ্ধ করার িসদ্ধান্তই
িছল তাৎক্ষিণক স্ফুিলঙ্গ, িকন্তু েয ক্েরাধ হাজাের হাজাের তরুণ-তরুণীেক
কাঠমান্ডু, েপাখরা, িবরাটনগর ও বুটওয়ােলর মেতা শহরগুেলার রাস্তায়
নািমেয়িছল – তা বহু বছেরর সঞ্িচত ক্েষােভর ফল। এরা এমন এক প্রজন্ম, যারা
প্রজাতন্ত্েরর ছায়ায় জন্েমেছ – যােদর সামেন রাখা হেয়িছল সুেযাগ, সমতা ও
উন্নিতর প্রিতশ্রুিত, অথচ বাস্তেব তারা মুেখামুিখ হেয়েছ েবকারত্ব,
দ্রব্যমূল্য বৃদ্িধ, দুর্নীিত এবং এমন এক রাজনীিতর, যা তােদরেকই ক্রমাগত
অপ্রাসঙ্িগক কের তুেলেছ। ছাত্রছাত্রী, েবকার স্নাতক, তরুণ শ্রিমক – িকেশার
বা িবেশর েগাড়ায় যােদর বয়স – তােদর উত্েতিজত সমােবশ ও িবদ্েরােহ েভেঙ েগল
ব্যািরেকড, প্ল্যাকার্েড প্ল্যাকার্েড ভের েগল শহেরর চত্বরগুেলা; তােদর
দািব িছল রুিট, চাকির আর ন্যায়িবচার। সরকাির দমননীিত িছল িনর্মম – িটয়ার
গ্যাস, জলকামান, রাবার বুেলট, এমনিক গুিল চেল। েসপ্েটম্বােরর মাঝামািঝ
পর্যন্ত অন্তত ৭২ জন িনহত এবং ২১০০-রও েবিশ মানুষ আহত হন। রাজতন্ত্র পতেনর
পের এিটই িছল েনপােলর সবেচেয় রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানগুেলার একিট।

সরকার ও দক্িষণপন্থী েগাষ্ঠীর দািব সত্ত্েবও, বামপন্থীরা এই
আন্েদালনগুেলােক “িবেদিশ প্রেরাচনায় সংগিঠত ষড়যন্ত্র” বেল উিড়েয় িদেত
পাের না। এর অর্থ েনপােলর েসই তরুণেদর বাস্তব জীবেনর যন্ত্রণােক অস্বীকার
করা, মুদ্রাস্ফীিত, কেম যাওয়া প্রকৃত মজুির, এবং গ্রামীণ জীিবকার ধ্বংেস
যােদর জীবন ক্রমশ অকরুণ ধ্বংেসর অিনবার্যতায় িছন্নিভন্ন হেয় যাচ্েছ। অেনক
প্রিতবাদী িছেলন অিভবাসী শ্রিমকেদর সন্তান – যারা েরিমট্যান্েসর অর্েথ
বড় হেয়েছন, এখন তােদরও সামেন একই িনষ্ঠুর দ্িবধা: িবেদেশ পািড় জমাও, নইেল
েবকারত্েবর জ্বালায় পেচ মর। তােদর স্েলাগানগুেলা ওয়ািশংটন বা েবইিজং েথেক
আেসিন। ভুখা েপেটর জ্বালা ও েভেঙ যাওয়া স্বপ্েনর স্তুপ েথেক রূপ েপেয়েছ।
আন্েদালেনর ফেল প্রধানমন্ত্রী েকিপ শর্মা ওিলর পদত্যাগ েকান
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্েতর প্রমাণ নয় – এর দাপ িবস্েফািরত হেয়েছ
দুর্নীিতগ্রস্ত, আত্মেকন্দ্িরক রাজৈনিতক শ্েরিণর িবরুদ্েধ জেম থাকা
জনগেণর গভীর ক্েরাধ েথেক। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী িহেসেব সুশীলা



কার্িকর উত্থান আপাতত েকােনা সমাধান নয়; এক অস্থায়ী িবরামিচহ্ন মাত্র।
িবদ্েরাহ উন্েমাচন কেরেছ নতুন প্রজন্েমর তীব্র অৈধর্য – তারা আর ওপর েথেক
পিরবর্তেনর অেপক্ষায় েনই। েনপােলর বামপন্থীেদর জন্য বার্তা স্পষ্ট: এই
ক্েষােভর সঙ্েগ িনেজেদর পুনরায় যুক্ত করেত হেব, তােক সংগিঠত িদশা িদেত
হেব—নইেল প্রিতক্িরয়াশীল শক্িতগুেলার হােত ভিবষ্যৎ েছেড় েদওয়ার ঝুঁিক
িনেয় বেস থাকেত হেব।

েনপােলর িবদ্েরাহেক একিট িবচ্িছন্ন ঘটনা ভাবার কারণ েনই। দক্িষণ ও
দক্িষণ-পূর্ব এিশয়া জুেড় ছিড়েয় পড়া বৃহত্তর দ্েরাহ-তরঙ্েগর অংশ িহেসেব
েদখেত হেব। সাম্প্রিতক অতীেত শ্রীলঙ্কা, বাংলােদশ েথেক বর্তমােন েনপাল –
দুর্নীিত ও স্বজনেপাষেণর কাদায় ডুেব থাকা রাজৈনিতক অিভজাত েগাষ্ঠী এবং
ভঙ্গুর অর্থনীিতর িবরুদ্েধ প্রবল গণ-অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ
করল।ইন্েদােনিশয়ার তরুণ প্রজন্মও ইিতমধ্েয পেথ েনেমেছন,সাম্প্রিতক কােলর
মধ্েয বৃহত্তম জনসমােবশ ঘেটেছ।

অভ্যুত্থানগুিলর মধ্েয িমলগুেলা িবস্ময়কর ও স্পষ্ট: সরকারগুিল
মুদ্রাস্ফীিত িনয়ন্ত্রেণ ব্যর্থ, জীিবকার িনরাপত্তা িদেত অক্ষম; শাসক
দলগুেলা স্বজনেপাষণ, দুর্নীিত ও েকেলঙ্কািরেত ডুেব আেছ; নাগিরকরা িবপুল
সংখ্যায় পেথ েনেম প্রিতবােদ গলা ফাটােনােকই একমাত্র রাস্তা বেল মেন
করেছন। এই অঞ্চেল – আসেল িবশ্েবর বহু অংেশই – তরুণ প্রজন্ম আর েমেন িনেত
চাইেছন না ক্ষিয়ষ্ণু গণতন্ত্েরর ভন্ডািম এবং িনছক েবঁেচ থাকার রাজনীিত।
তারা একেযােগ জীবেন মর্যাদা, অন্যােয়র জবাবিদিহ ও প্রকৃত পিরবর্তেনর
দািবেত সংঘবদ্ধ হচ্েছন, গলা তুলেছন।

ভিবষ্যৎ?

তবুও েনপােলর রাজৈনিতক েনতৃত্েবর হুঁশ েনই – েযন তারা অতীেতই বাস করেছ –
অস্বীকার আর এিড়েয় যাওয়া, এেতই তােদর প্রিতক্িরয়া সীমাবদ্ধ। িবক্েষােভর



েপছেন থাকা গভীর সামািজক ও অর্থৈনিতক অসন্েতাষ স্বীকার না কের, ডান ও বাম
উভয় িশিবরই এক গান গাইেছ – এই আন্েদালেনর িপছেন আেছ িবেদিশ প্রেরাচনা।
যুক্তরাষ্ট্রেক তুেল ধরা হচ্েছ “অদৃশ্য হাত” িহেসেব – তারাই েযন েনপােলর
তরুণ প্রজন্মেক অর্থায়ন ও িনর্েদশ িদচ্েছ প্রজাতন্ত্রেক অস্িথিতশীল কের
েতালার জন্য। এই ধরেনর বয়ান সাধারণ মানুষেদর মধ্েয থাকা সাম্রাজ্যিবেরাধী
মেনাভাবেক হয়েতা অল্প উসেক িদেত পাের, িকন্তু এেত একটা েমৗিলক িবষয়
উেপক্িষত হয় – েনপােলর জনগেণর ক্েষােভর মূল কারণ িবেদিশ ষড়যন্ত্র নয়, বরং
ক্ষুধা, েবকারত্ব, দুর্নীিত এবং গণতান্ত্িরক পিরসেরর সংেকাচন। আন্েদালনেক
“বাইেরর চক্রান্ত” বেল েহলােফলা করা মােন মানুেষর সংগ্রামী ক্ষমতা, েচতনা
ও এেজন্িসেক অস্বীকার করা এবং রাষ্ট্েরর ব্যর্থতােক আড়াল করা। তাছাড়া
এসব অন্ধ অিভেযােগর েকােনা সুস্পষ্ট প্রমাণও েনই।

েনপােলর সামেন আজ পথ স্পষ্টভােব িতনিট। একিদেক আেছ স্িথতাবস্থার
পুনরাবৃত্িত—ক্ষমতাসীন এিলটেদর েজাট আবারও বদলােব, িবক্েষাভ হয় দমন হেব
নয়েতা স্িতিমত হেব আর সংকট েথেক যােব আেগর মেতাই। দ্িবতীয় সম্ভাবনা,
ডানপন্থী ও রাজতান্ত্িরক শক্িতর পুনরুত্থান – যারা শৃঙ্খলা ও স্িথিতর
মায়া েদিখেয় গণতন্ত্রিবেরাধী পুেরােনা ক্ষমতার প্রতীকগুেলা িফিরেয় আনেত
চাইেব। আর তৃতীয় এবং সবেচেয় আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনা তৃণমূলস্তের পুনর্জাগরণ
– শ্রিমকরা ন্যায্য মজুির দািব করেবন, কৃষকরা জিম ও িনরাপত্তার লড়াইেয়
নামেবন আর ছাত্রছাত্রী ও তরুণ প্রজন্ম মর্যাদাহীন ভিবষ্যৎ েমেন িনেত
অস্বীকার করেবন। পেথর পিরসের জেম থাকা ক্েষােভর বারুদ এক রাজৈনিতক
প্রকল্েপ রূপ িনেত পাের – যা অসাম্যেক চ্যােলঞ্জ করেব এবং প্রজাতন্ত্েরর
প্রিতশ্রুিতেক নতুন কের প্রাণ েদবার দািবেত মানুষেক সংগিঠত করেব।

িবদ্েরােহর শক্িতেক দীর্ঘস্থায়ী প্রিতেরাধ ও প্রিতিনিধত্েবর কাঠােমায়
রূপান্তিরত করেত কতটা সক্ষম প্রিতবাদী জনতা তাই িনর্ধারণ করেব ভিবষ্যেতর
পথ েকান বাঁক েনেব। প্রেচষ্টা কতটা সফল হেব, তার ইঙ্িগত িমলেত পাের ২০২৬
সােলর মার্েচ িনর্ধািরত িনর্বাচেন – েযখােন েনপােলর েজনােরশন েজড



প্রজন্েমর বহু তরুণ, যারা িবক্েষােভ অংশ িনেয়িছল, উৎসাহ িনেয় েভাটার
িহেসেব নাম নিথভুক্ত কেরেছ তারা।

রাজতন্ত্র িবলুপ্িতর সেতেরা বছর পর েনপােলর অসমাপ্ত গণতান্ত্িরক
নীিরক্ষার ব্যর্থ বাস্তবতা আজ স্পষ্ট। একসময় প্রজাতন্ত্েরর স্বপ্ন মােন
িছল সমতা, অংশগ্রহণ ও সামািজক ন্যায়িবচার। িকন্তু বাস্তেব তা পর্যবিসত
হেয়েছ অস্িথরতা, দুর্নীিত এবং জনগেণর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রিত অিবরাম
িবশ্বাসঘাতকতায়। বর্তমান আন্েদালন েদিখেয় িদেয়েছ, দীর্ঘ হতাশার পরও
েনপােলর সাধারণ মানুষ রাস্তাঘাট ছােড়নিন – তাঁরা ইিতহাস িনর্মােন স্বকীয়
ক্ষমতার প্রিত আস্থা হারানিন। অিনশ্িচত রেয় েগেছ একটাই িবষয়: েনপােলর
রাজৈনিতক শ্েরিণেক কতটা েঝাঁকােনা যােব – অথবা প্রিতস্থাপন করা িক সম্ভব
হেব – যােত এইবােরর ত্যাগ প্রকৃত ও স্থায়ী রূপান্তের পিরণত হয়?

তেব এিবষেয় েকােনা সন্েদহ েনই েয, েনপােলর বামপন্থােক নতুন কের িববর্িতত
হেত হেব – নেচৎ িবলুপ্িত অিনবার্য।
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